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তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর : ১১২০    
বঙ্গবন্ধু একটি অবিনাশী সত্তা
                                         -মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু একটি অবিনাশী সত্তা। বঙ্গবন্ধুর মতো কীর্তিমানের কখনো মৃত্য হয় না। তিনি মৃত্যঞ্জয়ী। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী নেতা। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, আর একজন পরিপূর্ণ বাঙালি।
গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি’তে বাংলাদেশ দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। 
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ফেরদৌসি শাহরিয়ার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার উপস্থিত ছিলেন। 
মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সমকালীন ইতিহাসের কালজয়ী মহামানব। যার পুরো জীবন ছিল মানুষের মুক্তির দর্শনসংবলিত। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে একটি জাতিকে মুক্ত করা এবং বাংলা ভাষাভাষী সব মানুষকে জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত করে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করে তোলা ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এ ধারাবাহিকতায় তিনি বাঙালি জাতির পিতা হয়েছেন।
শ ম রেজাউল করিম আরো বলেন, নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর সত্তা ও আদর্শের শিক্ষা দিতে হবে। তাদের জানাতে হবে বঙ্গবন্ধুর মানসিকতা কী ছিল, তাঁর দেশপ্রেম কেমন ছিল, তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা কেমন ছিল। বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করে অস্তিত্বের শেকড়ে ফিরে যেতে হবে। একজন বঙ্গবন্ধু মানে সকল পথ-পন্থার নির্দেশক। বঙ্গবন্ধুর জন্মতিথিতে তাই মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। 
মন্ত্রী আরো যোগ করেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের উত্তরসূরি শেখ হাসিনার মাঝে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি দেখি শেখ হাসিনার মাঝে। বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্বপরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধু ছিলেন শোষিতের কণ্ঠস্বর আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আজ বলা হয় দুর্গতদের কণ্ঠস্বর। একজন জাতিকে মুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র দিয়েছেন, আর তাঁর উত্তরসূরি শেখ হাসিনা উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ দিয়ে যাচ্ছেন।
#

ইফতেখার/মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মানসুরা/২০২২/১৪৫০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর : ১১১৯    
‘দোহা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন’ অর্জনে আন্তর্জাতিক সংহতি ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন
                                                                                      
        -রাবাব ফাতিমা
নিউইয়র্ক, ১৮ মার্চ :

“স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ‘দোহা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন (ডিপিওএ)’ এর সফল বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সংহতি ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন”। গতকাল জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতিসংঘ এলডিসি সম্মেলন এর প্রথম পর্বে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।
এলডিসি-৫ কনফারেন্স এর প্রস্তুতি পর্বে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা ও জাতিসংঘে নিযুক্ত কানাডার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত বব রে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন। তিনি কোভিড-১৯ অতিমারির ভয়াবহতা এবং এর মোকাবিলা ও সাড়াদানের ক্ষেত্রে অসমতার চিত্র তুলে ধরেন এবং ডিপিওএ গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমুহের প্রতিশ্রুতি ও সংহতির জন্য ধন্যবাদ জানান।
ডিপিওএ -এর প্রক্রিয়া বাস্তবায়নকালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহের অব্যাহতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের সংস্থা, তহবিল ও কর্মসূচিসমূহ ডিপিওএ-কে কৌশলগত পরিকল্পনায় সন্নিবেশনে এবং এলডিসির দেশগুলোর বাস্তবতা ও চাহিদার বিবেচনা উন্নয়নে জাতিসংঘের প্রভাব কাজে লাগাতে গুরুত্বারোপ করেন।
সভার শুরুতেই কাতারের উপপ্রধানমন্ত্রী সেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল-থানি এলডিসি-৫ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন।
বৈঠকে আরো বক্তব্য রাখেন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বৈশ্বিক সভাপতি মালাউইয়ের প্রেসিডেন্ট লাজারাজ চাকভেরা এবং জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।
#

মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মানসুরা/২০২২/১৩০০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ১১১৭    
সিলেটের সাবেক সাংসদ ড. সৈয়দ মকবুল হোসেনের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক
ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

সিলেটের সাবেক সংসদ সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. সৈয়দ মকবুল হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।
এক শোকবার্তায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সৈয়দ মকবুল হোসেন একজন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন। ড. মোমেন মুক্তিযুদ্ধে সৈয়দ মকবুল হোসেনের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সরকারের ওয়েজ আর্নার স্কিমের সফলতায় সৈয়দ মকবুল হোসেনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ড. মোমেন বলেন, সৈয়দ মকবুল হোসেন সে সময় ওয়েজ আর্নার স্কিম সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং এই স্কিমের সফলতা এসেছিল।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জনপ্রতিনিধি ও সমাজসেবক হিসেবে সিলেটের উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের কল্যাণে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা সিলেটবাসী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।
তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
#

মোহসিন/মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মানসুরা/২০২২/১৪৫০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                                 নম্বর: ১১১৮

বিভিন্ন দেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালিত

ঢাকা, ১৮ মার্চ :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়।

ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস, কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন, পর্তুগালের লিসবনে বাংলাদেশ দূতাবাস, কানাডার বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল টরেন্টোতে, গ্রিসের এথেন্সে বাংলাদেশ দূতাবাস, জামানির বার্লিনে বাংলাদেশ দূতাবাস, জর্ডানের আম্মানে বাংলাদেশ দূতাবাস, বাংলাদেশ কনস্যূলেট জেনারেল মায়ামী, অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং মেক্সিকোসিটির বাংলাদেশ দূতাবাস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস নিজ নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে।

এসব দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং দূতাবাস ও হাইকমিশনে অস্থায়ীভাবে নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও সংগ্রামমুখর জীবন, কর্ম, আদর্শ এবং একটি স্বাধীন দেশ গঠনে তাঁর ভূমিকা ও অবদানের কথা তুলে ধরে বক্তব্য  রাখেন। এছাড়া শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম ভালবাসা ও মমত্ববোধের কথা বক্তারা অনুষ্ঠানে জানান। শিশু দিবসের গুরুত্ব ও শিশুদের জন্য বর্তমান সরকারের মাইলফলক অর্জনসমূহ্ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতগণ গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা যেত না। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একে অপরের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ  ও নেতৃত্বের গুণাবলী ধারণ করে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি শিশুদের সুনাগরিক এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সবকিছুই নিশ্চিত করছেন।

জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এসব দেশে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শণ করা হয়। 

অনুষ্ঠান শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের, মুক্তিযুদ্ধে সকল শহিদ এবং বাংলাদেশের অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#
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নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত
নিউইয়র্ক, ১৮ মার্চ :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপনের লক্ষ্যে গতকাল নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দিনব্যাপি কর্মসূচি গ্রহণ করে।
জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। কনসাল জেনারেল বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য  অবদান উল্লেখ করেন। জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাতবরণকারী অন্যান্য সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।
কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 
কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে আলোচনায় “ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনার” পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী বাংলাদেশের বন্ধু লিয়ার লেভিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। লেভিন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা স্মরণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ পরিচালিত ‘মুক্তির গান’ চলচ্চিত্রে লেভিন এর ধারনকৃত চিত্র ও ভিডিও ফুটেজ ব্যবহার করা হয়। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ও কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক বোরন। অনুষ্ঠানে ভারত, ভুটান, নেপাল ও তুরস্কের কনসাল জেনারেলগণ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটি শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা হয়। এরপর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর : ১১১৫   
জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতির পিতার 
১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন
নিউইয়র্ক, ১৮ মার্চ :


‘বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার/সকল শিশুর সমান অধিকার’-প্রতিপাদ্যে গতকাল জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় এবং জন্মদিনের কেক কাটা হয়। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।
নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশি শিশুদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়ালি শিশু আনন্দমেলার আয়োজন করা হয়। এই আনন্দমেলায় ইতোপূর্বে মিশন আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উপস্থাপন এবং ‘নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে পত্রলিখন’ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া “শতবর্ষের নতুন প্রভাত” শীর্ষক আলেখ্য অনুষ্ঠান, সমবেত সংগীত ‘বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে’ ও নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয় এবং জাতির পিতার জীবন ও কর্মের উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।
অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, শিশুদের সমান অধিকার রক্ষা, সাবলিল বিকাশ ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য জাতির পিতা অনেক কাজ করে গেছেন। তিনি ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। ফলে শিশু বিকাশের পথ সুগম হয়। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার শিশু বিকাশ ও শিশু উন্নয়নে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। 
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